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মুত্‘আহ্  (অস্থায়ী  িববাহ)  মুসলমানেদর  দু’িট  প্রধান  ধারা  িশয়া  ও  সুন্নীর  মধ্যকার  িবতর্েকর  অন্যতম  প্রধান
িবষয় - যা এ দুই ধারার মধ্যকার দূরত্বেক ব্যাপক িবস্তৃত কেরেছ। িশয়া মায্হাব অস্থায়ী িববাহেক ৈবধ গণ্য কের
এবং  সুন্নী  মায্হাবগুেলা  এিটেক  অৈবধ,  বরং  ব্যিভচােরর  সমতুল্য  বেল  গণ্য  কের  থােক।  এ  িবতর্েকর  মূল  কারণ,
দ্বীনী  িবিধিবধােনর  তথা  ফরয  ও  হারাম  সংক্রান্ত  িবধােনর  প্রকৃত  উৎেসর  িদেক  দৃষ্িটপাত  না  কের  সংশয়মূলক
দলীল, মনীষীেদর মতামত ও ব্যক্িতগত পসন্দ-অপসন্দেক অগ্রািধকার প্রদান করা। প্রকৃত পক্েষ চারিট (ظنــــــــی)
অকাট্য জ্ঞানসূত্েরর বাইেরর েকােনা দলীেলর দ্বারা ফরয বা হারাম প্রমািণত হেত পাের না। এ চারিট দলীল হচ্েছ
এর অকাট্য রায়, েকারআন মজীদ, মুতাওয়ািতর হাদীছ ও হযরত রাসূেল আকরাম-(ــــل সর্বজনীন ও সুস্থ িবচারবুদ্িধ (عق
(ছ্বাঃ)-এর যুেগ েকােনা কাজ প্রচিলত বা িনিষদ্ধ থাকা সম্বন্েধ ছ্বাহাবীেদর যুগ েথেক িবরাজমান মুসলমানেদর
মধ্যকার  মৈতক্য  বা  ইজমা‘এ  উম্মাহ্  (েয  ক্েষত্ের  পরবর্তী  েকােনা  যুেগর  িভন্ন  মত  বা  মতাৈনক্েযর  েকােনা
গুরুত্ব েনই)। এ চার সূত্েরর বাইের খবের ওয়ােহদ্ হাদীছ বা েকােনা মনীষীর মত দ্বারা ফরয বা হারাম প্রমািণত
হেত পাের না। কারণ,  আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক নবী প্েররেণর মূল উদ্েদশ্য হচ্েছ মানুষেক আল্লাহ্ তা‘আলার
সিঠক পিরচয় জানােনা, আল্লাহ্ তা‘আলার আেদশ ও িনেষধ (ফরয ও হারাম) েপৗঁেছ েদয়া এবং সম্ভব ক্েষত্ের ঐশী হুকুমত
প্রিতষ্ঠা  ও  পিরচালনা।  এমতাবস্থায়  এটা  সম্ভব  নয়  েয,  েকােনা  কাজ  ফরয  বা  হারাম  হেব  অথচ  নবী  তা  তাঁর
অনুসারীেদর মধ্যকার স্বল্পসংখ্যক ব্যক্িতেক জানােবন। আর েযেহতু হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ইন্েতকােলর
সময় তাঁর ছ্বাহাবীর সংখ্যা িছেলা েসায়া লক্েষর মেতা েসেহতু এটা অকল্পনীয় েয, িতিন েকােনা ফরয বা হারােমর
কথা মাত্র দু’চার জন ছ্বাহাবীেক জািনেয় থাকেবন।প্রশ্ন করা হয় েয, মুত্‘আহ্ (অস্থায়ী িববাহ) সম্পর্েক েকারআন
মজীেদ উল্েলখ আেছ িকনা। েযেহতু ফরয ও হারােমর উৎস উপরাল্িলিখত চার অকাট্য সূত্র েসেহতু এর মধ্য েথেক েয
েকােনা একিট সূত্ের েকােনা ফরয বা হারােমর উল্েলখ থাকাই যেথষ্ট,  েতমিন েকােনা িকছু জােয়য হওয়া সম্পর্কও
এগুেলার মধ্য েথেক েয েকােনা একিট সূত্ের উল্েলখ থাকাই যেথষ্ট; একিট সূত্ের পাওয়ার পেরও আেরা দলীল দাবী করা
মােন হচ্েছ েস সূত্েরর ওপর সন্েদহ েপাষণ করা। আর হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুেগ েয মুত্‘আহ্ প্রচিলত ও
ৈবধ িছেলা এ ব্যাপাের উম্মােতর মধ্েয ইজমা‘ রেয়েছ। তেব কতক খবের ওয়ােহদ্ হাদীেছ দাবী করা হেয়েছ েয, নবী করীম
(ছ্বাঃ) পের এিট বন্ধ কের েদন। কেয়কিট কারেণ এ দাবীর েকােনাই মূল্য েনই। প্রথমতঃ উদ্ধৃিতেযাগ্য িতন অকাট্য
দলীেলর  (েকারআন,  মুতাওয়ািতর্  হাদীছ্  ও  ইজমা‘এ  উম্মাহ্)  েকােনািট  েথেকই  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)  কর্তৃক  মুত্‘আহ্
িনিষদ্ধ করার দাবী প্রমািণত হয় না। দ্িবতীয়তঃ শুরু েথেকই িবধানিট সামিয়ক হওয়ার িবষয়িটও উক্ত িতন দলীেলর
েকােনািট  েথেকই  প্রমািণত  হয়  না।  তৃতীয়তঃ  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)  এিট  িনিষদ্ধ  কের  িগেয়  থাকেল  দ্িবতীয়  খলীফাহ্
কর্তৃক  এিট  ‘িনিষদ্ধ  করার’  প্রশ্ন  উঠেতা  না,  বরং  িতিন  েকবল  িনিষদ্ধকরণ  আইেনর  বাস্তবায়ন  করেতন।  িকন্তু
সর্বসম্মত  মত  এই  েয,  িতিনই  এিট  ‘িনিষদ্ধ  কেরন’।  শুধু  তা-ই  নয়,  এ  িনেষধাজ্ঞা  জারীর  সময়  িতিন  বেলন:  “েতামরা
রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুেগ করেত এমন দু’িট কাজ আিম িনিষদ্ধ করিছ, তা হচ্েছ হজ্েবর মুত্‘আহ্ (তামাত্তু‘ হজ্ব)
ও নারীর মুত্‘আহ্ (অস্থায়ী িববাহ)।” এ েথেকও অকাট্যভােব প্রমািণত েয, নবী করীম (ছ্বাঃ) মুত্‘আহ্ িনিষদ্ধ কের
িদেয় যান িন। এমতাবস্থায় মুত্‘আহ্ িনিষদ্ধকরণ সংক্রান্ত হাদীছগুেলা েয জাল তােত িবন্দুমাত্র সন্েদহ েনই।



আর  রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  ওফােতর  অন্ততঃ  েসায়া  দুইশ’  বছর  পের  েয  সব  হাদীছ-সংকলন  সংকিলত  হেয়েছ,  যেতা
সতর্কতার  সােথই  পরীক্ষা-িনরীক্ষা  করা  হেয়  থাকুক  না  েকন  এবং  সংকলকগণ  বা  অন্যরা  ঐ  সব  সংকলেনর  নােমর  আেগ
যেতাই না “ছ্বাহীহ্” ও “মুসনাদ্” িবেশষণ লািগেয় থাকুন না েকন, তােত কতক জাল হাদীছ েথেক যাওয়া খুবই সম্ভব।
িবেশষ কের  ছ্বাহাবী েথেক  সংকলক পর্যন্ত এেককিট হাদীছ আট-দশিট বা  তারও  েবশী  সংখ্যক বর্ণনাকারী-স্তর পার
হেয় সংকিলত হওয়ায় এ সম্ভাবনা েকােনা সুস্থ িবচারবুদ্িধই অস্বীকার করেত পাের না। কারণ,  এেতাগুেলা স্তেরর
মধ্েয েয েকােনা স্তেরই িমথ্যা রিচত হেয় থাকেত এবং পূর্বতন িনর্ভরেযাগ্য স্তরসমূেহর নােম চািলেয় েদয়া হেয়
থাকেত  পাের।  নীিতগতভােবই  চার  অকাট্য  দলীেলর  েয  েকােনা  একিট  দ্বারা  েকােনা  িবষয়  প্রমািণত  হবার  পর  আর  েস
সম্পর্েক  েকােনা  মুসলমােনর  মেনই  দ্িবধা  থাকা  উিচত  নয়।  সুতরাং  ইজমা‘এ  উম্মাহ্  দ্বারা  প্রমািণত  িবষয়
সম্পর্েক এ কথা বলা জােয়য হেত পাের না েয, এ িবষেয় েকারআন মজীেদর দলীল থাকেল গ্রহণ করেবা, নয়েতা নয়। কারণ,
তাহেল বহু জিটলতার সৃষ্িট হেত পাের। উদাহরণস্বরূপ, তাওরােত খাতনাহর িবধান আেছ, েকারআন মজীেদ তা েনই, িকন্তু
হযরত  রাসূেল  আকরাম  (ছ্বাঃ)  আল্লাহ্  তা‘আলার  িনর্েদেশ  তা  বহাল  রােখন।  এমতাবস্থায়  েকারআেন  না  থাকা  ও
ইয়াহূদীেদর  সােথ  িমেল  যাবার  যুক্িতেত  েকােনা  মুসলমান  এ  িবধান  -  যিদও  খাতনাহ্-িবেরাধীেদর  (খৃস্টান  ও
িহন্দুেদর) দৃষ্িটেত তা িনষ্ঠুরতা - প্রত্যাখ্যান করেত পাের না। যা-ই েহাক, এ সত্ত্েবও আমরা েকারআন মজীেদ

:মুত্‘আহর ৈবধতা আেছ িকনা তা অনুসন্ধান কের েদখেত পাির। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النسَاءِ إلاِ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ كَِابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأحُِل لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلكُِمْ أنَْ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالكُِمْ
مُحْصِنِنَ غَْرَ مُسَافِحِنَ فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ بهِِ مِنْهُن فَآتوُهُن أجُُورهَُن فَرِيضَةً

আর (েতামােদর জন্য আেরা হারাম করা হেয়েছ) সুরক্িষতা (অন্েযর িববাহাধীন) নারীেদরেক - েতামােদর দক্িষণ হস্ত
যােদর  মািলকানা  অর্জন  কেরেছ  (ক্রীতদাসী  বা  যুদ্ধবন্দী  িহেসেব  প্রাপ্ত  মুশিরকা  নারী)  তােদর  ব্যতীত;  এ
(হারােমর  িবধান)  হচ্েছ  েতামােদর  জন্য  আল্লাহর  িনর্ধািরত  িবধান।  আর  এ  সেবর  বাইের  অন্য  সমস্ত  নারীেদরেক
ـــنِنَ) - েতামােদর জন্য হালাল করা হেয়েছ েয, েতামরা িনেজেদর প্রবৃত্িতেক িনয়ন্ত্রেণ রাখার উদ্েদশ্েয (مُحْصِ
কামুকতা চিরতার্থ করার উদ্েদশ্েয নয় - েতামােদর সম্পেদর িবিনমেয় তােদরেক যাচ্ঞা করেব;  অতঃপর েতামরা যখন
েস ক্েষত্ের তােদরেক তােদর জন্য িনর্ধািরত (ُْاسْــتمَْتعَْتم) (তােদর েথেক সুিবধা গ্রহণ করেব (তােদরেক েভাগ করেব
েদনেমাহর  প্রদান  কর।”  (সূরাহ্  আন্-িনসা’:  ২৪)  এখােন  কেয়কিট  প্রিণধানেযাগ্য  িবষয়  আেছ।  তা  হচ্েছ,  আল্লাহর
িবধােন  নর-নারীর  ৈবধ  েযৗন  সম্পর্ক  অবস্থােভেদ  িবিভন্ন  ধরেনর।  স্থায়ী  িববাহ  ছাড়াও  ক্রীতদাসী  বা
যুদ্ধবন্িদনী  িহেসেব  প্রাপ্ত  মুশিরকা  নারীেদরেক  শয্যাসঙ্িগনী  করার  অনুমিত  েদয়া  হেয়েছ।  যিদও  আল্লাহ্
তা‘আলা এর কারণ বর্ণনা কেরন িন এবং কারণ জানা না থাকেলও আল্লাহর িবধানেক যথার্থ বেল জানেত হেব, তেব িচন্তা
করেল আমরা এ িবধােনর যথার্থতা বুঝেত পাির। একজন ক্রীতদাসী ও যুদ্ধবন্িদনী হবার ফেল দাসীেত পিরণত (কৃতদাসী)
েকােনা পুরুেষর মািলকানায থাকেব - েয নারীর েকােনাই স্বাধীনতা েনই - েস ঐ নারীর সােথ েযৗন সম্পর্ক স্থাপন
করেব না এটা এেকবােরই অসম্ভব ব্যাপার। অন্যিদেক েযৗন প্রেয়াজন েকবল পুরুেষরই েনই,  নারীরও েযৗন প্রেয়াজন
আেছ। সুতরাং পুরুষ অগ্রসর না হেলও স্বয়ং নারীই িনজ প্রেয়াজেন তােক এেত প্রেরািচত করেব। তাই আল্লাহর িবধােন
এ ধরেনর দাসীেদরেক েভাগ করার জন্য তােদর মািলকেদরেক অনুমিত েদয়া হেয়েছ এবং এ ক্েষত্ের যুদ্ধবন্িদনী সধবা
হেয় থাকেলও তােক সংরক্িষতা গণ্য করা হয় িন। কারণ, েস ক্েষত্ের তােক েভাগ করা িনিষদ্ধ করা হেল েস িনেষধাজ্ঞা
হেতা অর্থহীন। একই কারেণ মািলেকর দ্বারা তােক েভােগর জন্য ইজাব-কবূেলর শর্তও রাখা হয় িন এবং বন্দী হওয়ার



আেগ স্বামী েথেক থাকেল বা মািলকানা পিরবর্তন হেয় থাকেল নতুন মািলক কর্তৃক তােক েভােগর পূর্েব ঐ নারীর জন্য
েকােনা ‘ইদ্দত পালেনর শর্তও রাখা হয় িন। তেব এ ক্েষত্ের এেদরেক েভােগর িবষয়িটেক যথাসম্ভব িনয়ন্ত্রেণ রাখার
ব্যবস্থা করা হেয়েছ; হাদীছ েথেক প্রমািণত েয, একজন পুরুষ সর্েবাচ্চ পাঁচজন দাসীেক স্বীয় শয্যাসঙ্িগনী করার
জন্য একই সময় সংরক্ষণ করেত পারেব, যিদও তার মািলকানায় আেরা অেনক দাসী েথেক থােক। সুতরাং ইসলােম নর-নারীর
ৈবধ  েযৗন  সম্পর্ক  েকবল  স্থায়ী  িববােহর  মধ্েয  সীিমত  নয়।  আর  এ  ধরেনরই  একিট  সম্পর্ক  হচ্েছ  মুত্‘আহ্  -  যােত
স্থায়ী  িববােহর  তুলনায়  অেপক্ষাকৃত  সীিমত  দায়-দািয়ত্ব  বর্তায়,  িকন্তু  তা  েথেক  দায়দািয়ত্বহীন  কামুকতা
চিরতার্থ  করাও  সম্ভব  নয়।  কারণ,  দায়দািয়ত্বহীন  কামুকতা  চিরতার্থ  করার  ক্েষত্ের  একিদেক  েযমন  েদনেমাহেরর
েকােনা বাধ্যবাধকতা েনই; দু’জন নারী-পুরুেষর পারস্পিরক সম্মিতই যেথষ্ট, অন্যিদেক একজন নারী অর্থেলােভ বা
েযৗনৈবিচত্েরর  েলােভ  এেকক  িদন  এেকক  জন  পুরুেষর,  এমনিক  একিদেনও  কেয়ক  জন  পুরুেষর  শয্যাসঙ্িগনী  হেত  পাের।
িকন্তু  মুত্‘আহর  ক্েষত্ের  মুত্‘আহর  েময়াদ-কােল  ও  েময়াদ  সমাপ্িত  পরবর্তী  ‘ইদ্দত্-কােল  েস  দ্িবতীয়  েকােনা
পুরুেষর শয্যাসঙ্িগনী হেত পারেব না। এর ফেল তার ওপর েয সীমাবদ্ধতা আেরািপত হয় েস কারেণ স্বভাবতঃই েস তার
মুত্‘আহর  েময়াদ-কােলর  ও  ‘ইদ্দত্-কােলর  ভরণ-েপাষেণর  িনশ্চয়তা  চাইেব।  আর  এটা  অবাধ  েযৗন  সম্পর্েকর  তুলনায়
পুরুষিটর  জন্য  অিধকতর  ব্যেয়র  েবাঝা  িনেয়  আসেত  বাধ্য।  ফেল  এটাও  তার  েযৗনতা  চিরতার্থকরণেক  েমাটামুিট
িনয়ন্ত্রণ করেত সক্ষম।উপেরাক্ত আয়ােতর পূর্ববর্তী আয়ােত (২৩ নং আয়াত) েসই সব নারীেদর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ
যােদরেক  একজন  পুরুেষর  জন্য  হারাম  করা  হেয়েছ,  েকবল  িবেয়  করেত  িনেষধ  করা  হয়  িন।  অর্থাৎ  এেদরেক  েকবল
স্থায়ীভােব িববাহ করাই িনিষদ্ধ নয়, অস্থায়ীভােব িববাহ করাও িনিষদ্ধ এবং েকােনা না েকােনাভােব ক্রীতদাসী বা
যুদ্ধবন্িদনী  হেয়  হােত  এেলও  তােদর  সােথ  েযৗন  সম্পর্ক  স্থাপন  করা  যােব  না।  অনুরূপভােব  এ  তািলকায়  এেসেছ
েতামােদর  ঔরষজাত  পুত্রেদর  হালালকৃত  (নারী)রা।”  এখােন  শুধু“  - أصَْلابكُِــــمْ  مِــــنْ  الذِــــنَ  أبَْنَــــائكُِمُ  حَلائِــــلُ 
পুত্রবধুেদরেক  বুঝােনা  হয়  িন,  বরং  পুত্ররা  েয  নারীেদর  সােথ  েযৗন  সম্পর্ক  স্থাপন  কেরেছ  তােদরেক  বুঝােনা
হেয়েছ।  অর্থাৎ  েযৗন  সম্পর্ক  স্থাপন  েকবল  স্থায়ী  িববােহর  মধ্েয  সীিমত  নয়।  সূরাহ্  িনসা’র  উপেরাক্ত  ২৪  নং
েয, েতামােদর সম্পেদর িবিনমেয় যাচ্ঞা করেব) বলা হেয়েছ - যােত নগদ প্রদান বুঝােনা) ْأنَْ تبَْتغَُــوا بأِمَْــوَالكُِم আয়ােত
হেয়েছ;  স্থায়ী  িববােহর  ক্েষত্ের  এটা  খাপ  খায়  না।  কারণ,  েস  ক্েষত্ের  নগদ  েদনেমাহর  ছাড়াও  স্ত্রীেক  আজীবন
নাফাক্বাহ্  িদেত  হয়।  অর্থাৎ  ‘সম্পেদর  িবিনমেয়  যাচ্ঞা’  বেল  অস্থায়ী  িববােহর  কথাই  বুঝােনা  হেয়েছ।  এছাড়া  এ
ক্েষত্ের েকবল েভাগ করার েবলায়ই েদনেমাহর েদয়া অপিরহার্য করা হেয়েছ। অর্থাৎ মুত্‘আহর জন্য ‘আক্বদ্ পরােনা
ও  েদনেমাহর  িনর্ধারণ  করা  হেলও  েযৗন  সম্পর্ক  প্রিতষ্ঠা  িনশ্িচত  না  হওয়া,  েযমন:  এ  উদ্েদশ্েয  উভেয়র  িনর্জন
কক্েষ  প্রেবশ  না  করা  পর্যন্ত  েদনেমাহর  পিরেশাধ  করা  অপিরহার্য  নয়।  িকন্তু  স্থায়ী  িববােহর  ক্েষত্ের  এরূপ
শর্ত  েনই।  বরং  েস  ক্েষত্ের  তােদর  মধ্েয  েযৗন  সম্পর্ক  প্রিতষ্িঠত  েহাক  বা  না  েহাক  স্ত্রীেক  অবশ্যই  িকছু

অর্থ বা সম্পদ িদেত হেব। কারণ, এরশাদ হেয়েছ ◌ঃ

وهُن أوَْ تفَْرضُِوا لَهُن فَرِيضَةً ۚ وَمَتعُوهُن عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى سَاءَ مَا لَمْ تمََسقْتمُُ النجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنِ طَل لا
ا عَلَى الْمُحْسِنِنَ اعًا باِلْمَعْروُفِ ۖ حَقََالْمُقْترِِ قَدَرهُُ م

েতামরা  যিদ  েতামােদর  স্ত্রীেদরেক  স্পর্শ  করার  বা  তােদর  জন্য  েদনেমাহর  িনর্ধারেণর  পূর্েব  তালাক্ব্  দাও“
েতা  তােত  েকােনা  েদাষ  েনই  এবং  এ  ক্েষত্ের  তােদরেক  সম্পদ  দান  কর;  সচ্ছল  ব্যক্িতর  দািয়ত্ব  তার  সামর্থ্য
অনুযায়ী  েদয়া  এবং  অসচ্ছল  ব্যক্িতর  দািয়ত্ব  তার  সামর্থ্য  অনুযায়ী  েদয়া;  প্রচিলত  রীিতপ্রথামািফক



(ন্যায়সঙ্গত পিরমােণ) এ সম্পদ প্রদান করা সৎকর্মশীলেদর ওপর আেরািপত অিধকার।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ২৩৬)
আেগই  েযমন  আভাস  েদয়া  হেয়েছ,  আল্লাহ্  তা‘আলা  স্বয়ং  েযখােন  তাঁর  িবধােনর  িপছেন  িনিহত  কারণ  উল্েলখ  কেরন  িন
েসখােন কল্পনা কের কারণ িনর্ণয় করা েযেত পাের না। তেব আমরা িচন্তা করেল িবিভন্ন িবধােনর কতক কল্যাণকািরতা
অনুভব করেত পাির। েতমিন িচন্তা করেল মুত্‘আহর িবধােনও বহু কল্যােণর সন্ধান পাওয়া যায়। আর আজেকর সমােজ এর
কল্যাণকািরতা  সর্বািধক  অনুভূত  হয়।  ইসলাম  মানুেষর  েযৗন  প্রেয়াজন  অবদমন  সমর্থন  কের  না।  এ  কারেণ  আল্লাহ্
তা‘আলা  সদ্য  বােলগ্ব  হওয়া  েছেল-েমেয়েদর  সহ  বৃদ্ধ-বৃদ্ধা  পর্যন্ত  সকল  স্বামীিবহীন  নারীেক  ও  সকল
স্ত্রীিবহীন  পুরুষেক  িবেয়  েদয়ার  জন্য  মুসলমানেদরেক  িনর্েদশ  িদেয়েছন  (সূরাহ্  আন্-নূর্:  ৩২)।  িকন্তু
িবিভন্ন কারেণ অেনক পুরুষ বা নারীর পক্েষ স্থায়ী িববাহ করা সম্ভব হেয় ওেঠ না, িবেশষ কের অেনক সময় কম বয়সী
িবধবা  নারীরা  স্বীয়  সন্তানেদর  প্রিত  মায়া-মমতার  কারেণ  স্থায়ীভােব  িববাহ  করেত  প্রস্তুত  হয়  না,  িকন্তু
তােদর  েযৗন  প্রেয়াজন  েথেকই  যায়।  ফেল  তােদর  জন্য  েয  েকােনা  মুহূর্েত  পােপর  পেথ  পা  বাড়াবার  আশঙ্কা  থােক।
এছাড়া গড়পরতা পুরুষেদর তুলনায় নারীরা েবশ আেগই েযৗবনপ্রাপ্ত হয়। ফেল মানবসমােজ সব সময়ই িববাহক্ষম নারীেদর
সংখ্যা িববাহক্ষম পুরুষেদর তুলনায় েবশী। বহু িববােহর মাধ্যেম এ ভারসাম্যহীনতার সমাধান হেত পাের। িকন্তু
বর্তমােন বহু িববাহেক প্রায় সকেলই অপসন্দ কের। িবেশষ কের অেনক নারী স্বামীর অন্য নারীেদর সােথ অৈবধ েযৗন
সম্পর্ক সহ্য করেত রাযী হেলও সতীন সহ্য করেত রাযী নয়। ফেল েয নারীেদর স্বামী েনই বা েয নারীেদরেক েকউ িববাহ
করেছ না তােদর অেনেক স্বীয় প্রেয়াজেনর তািগেদ অৈবধ েযৗন সম্পর্ক প্রিতষ্ঠা কের সমােজ অৈনিতকতা বৃদ্িধ কের
চেল।  অস্থায়ী  িববাহ  তােদর  প্রেয়াজন  পূরেণর  ব্যবস্থা  কের  সমােজ  েযৗন  শৃঙ্খলা  িনেয়  আসেত  পাের।  এছাড়া
বর্তমান যুেগ িবেশষ কের নতুন প্রজন্েমর মধ্েয পড়াশুনা ও অন্যান্য যুক্িতেত েদরীেত িববাহ করা এবং প্েরম কের
িববাহ করা প্রায় সাধারণ ব্যাপার হেয় দাঁিড়েয়েছ এবং তা এমন এক পর্যােয় উপনীত হেয়েছ েয, এটা েরাধ করার ক্ষমতা
কােরাই  আেছ  বেল  মেন  হয়  না।  আর  এভােব  যুবক-যুবতীেদর  অবাধ  েমলােমশার  ফেল,  পূর্বপিরকল্পনা  না  থাকেলও,  অেনক
সময়ই তােদর সম্পর্ক অৈবধ েযৗন সম্পর্েক পর্যবিসত হয়। িবেশষ কের জন্মিনয়ন্ত্রেণর িবিভন্ন েমাক্ষম ব্যবস্থা
থাকায় এ পেথ তােদর জন্য েকােনাই বাধািবঘ্ন থােক না। ফেল সমােজ ৈনিতক চিরত্েরর মান আশঙ্কাজনকভােব নীেচ েনেম
িগেয়েছ। শুধু তা-ই নয়, এ ধরেনর প্েরেমর সম্পর্েকর (এমনিক তা েযৗন সম্পর্েক পর্যবিসত না হেলও) েকােনা দ্বীনী
বা আইনী িভত্িত না থাকায় অেনক সময় েদখা যায় েয,  একজন যুবক বা যুবতী একই সময় একািধক যুবতী বা যুবেকর সােথ
সম্পর্ক রাখেছ এবং একতরফাভােব সম্পর্ক েভঙ্েগ িদচ্েছ - যা অেনক সময় কােরা কােরা ভাগ্েয চরম িবপর্যয় িনেয়
আেস।  এিদক  েথেক  বরং  পাশ্চাত্েযর  সামািজক  প্রথা  িববাহ-পূর্ব  েকার্টশীপ  -  পরস্পরেক  ঘিনষ্ঠভােব  জানার
যুক্িতেত  যা  প্রচিলত  হেয়েছ  -  কম  মন্দ।  কারণ,  েকার্টশীপ  চলাকােল  সংশ্িলষ্ট  যুগেলর  েকউই  তৃতীয়  েকােনা
ব্যক্িতর সােথ প্েরেমর সম্পর্ক বা েযৗন সম্পর্ক প্রিতষ্ঠা করার অিধকার রােখ না। বর্তমােন মুসিলম সমােজও
প্েরিমক-প্েরিমকা যুগল সাধারণতঃ পরস্পরেক পসন্দ হেয় যাওয়ার সােথ সােথই িববাহ কের না,  বরং পরস্পরেক আেরা
েবশী  কের  জানার  যুক্িতেত  দীর্ঘিদন  ধের  প্েরেমর  সম্পর্ক  বজায়  রােখ।  িকন্তু  এ  সম্পর্েকর  না  আেছ  েকােনা
সীমাবদ্ধতা,  না  আেছ  েকােনা  দায়বদ্ধতা।  এ  ধরেনর  যুগলরা  মুত্‘আহর  আশ্রয়  িনেয়  তােদর  সম্পর্কেক  শর‘ঈ  ও  আইনী
সীমার মধ্েয িনেয় আসেত পাের; পের তারা যখন মেন করেব েয, তারা একত্ের জীবন যাপন করেত পারেব তখন তারা তােদর
অস্থায়ী  সম্পর্কেক  স্থায়ী  রূপ  িদেত  পারেব,  নেচৎ  পৃথক  হেয়  যােব।  এ  প্রসঙ্েগ  উল্েলখ্য  েয,  মুত্‘আহ্  হচ্েছ
যারা প্রেয়াজন মেন কের তােদর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক প্রদত্ত এক ধরেনর সুেযাগ ও অবকাশ; এমন নয় েয,
েলাকেদরেক  অবশ্যই  মুত্‘আহ্  করেত  হেব।  েতমিন  মুত্‘আহ্  করার  মােন  এ-ও  নয়  েয,  সংশ্িলষ্ট  যুগলেক  অবশ্যই



পরস্পেরর  সােথ  েযৗন  সম্পর্ক  প্রিতষ্ঠা  করেত  হেব।  তারা  েকবল  তােদর  সম্পর্কেক  অৈবধতার  পিরবর্েত  ৈবধতার
আওতায় িনেয় আসার জন্য তথা পরস্পরেক স্পর্শ না কেরও েকবল তােদর েদখাসাক্ষাৎ ও গল্পগুযব করার িবষয়িটেক জােয়য
করার জন্যও মুত্‘আহ্ করেত পাের - যােত ই্চ্ছায় েহাক, বা ঘটনাক্রেম েহাক, েস সম্পর্ক আেরা েবশীদূর গড়ােলও তা

অৈবধ পর্যােয় উপনীত হেয় না যায়।#আল হাসানাইন


